
আল কুরআেন িবশ্বনবীর (সাঃ) প্রশংসা
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মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুন্দর পুিথবী গেড়, তােত সুন্দর ও প্িরয় সৃষ্িট মানুষ পািঠেয়েছন। এই মানবজািতর মধ্য হেতই িতিন
(আল্লাহ) তােদর (মানুষেক) সৎপেথ চালােনার জন্য িদক-িনর্েদশনায় অিত উত্তম ও সুন্দর চিরত্েরর মানুষ িহেসেব পৃিথবীেত প্েররণ
কেরেছন।  তােদর  মধ্েয  িযিন  সর্বশ্েরষ্ঠ  ও  সর্েবাত্তম  চিরত্েরর  অিধকারী,  িতিনই  হেলন  সর্বেশষ  ও  সর্বশ্েরষ্ঠ  নবী  ও  রাসুল

‘মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্’ সাল্লাল্লাহু আলইিহওয়া সাল্লাম।
যার  প্রশংসায়  মহান  আল্লাহ  তা’আলা  তাঁর  নাম  েরেখেছন  আহাম্মদ  এবং  মুহাম্মদ  (সাঃ)।  আহাম্মদ  হল  সর্বিধক  প্রশংসাকারী  এবং

মুহাম্মদ  হল  প্রশংিসত।
মহান  আল্লাহ  রাব্বুল  আলামীন  তাঁর  প্িরয়  নবী  ও  রাসূল  (সাঃ)-এর  প্রশংসায়  পিবত্র  কুরআনেক  মহা-উজ্জ্বল  কেরেছন  এবং  িতিন  ও
(মুহাম্মদ সাঃ) তাঁর প্েরিমক মহান আল্লাহর প্রশংসা কের, জগদ্বাসীেক তাঁর (আল্লাহর) পেথ আহবান কের মানব মুক্িতর সুসংবাদ িদেয়
শাস্িতর  ভয়ও  প্রদর্শন  কেরেছন।  ফেল  পিবত্র  কুরআেন  মহান  আল্লাহ্  তা’আলা  তাঁর  প্িরয়তম  বন্ধু,  মানবজািতর  মুক্িতর  িদশারী,
আল্লাহর  পেথ  আহবানকারীরূেপ  ভয়  প্রদর্শনকারী  এবং  সুসংবাদ  দানকারী  ‘মুহাম্মাদুর  রাসূলুল্লাহ’  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়া

সাল্লােমর  প্রশংসা  পিবত্র  কুরআেন  ব্যাপকভােব  আেলাচনা  কেরেছন।
আবু দাউদ শরীেফর একখানা হাদীেস এভােব এেসেছ েয, একাবার িকছু েলাক হযরত আেয়শা (রাঃ)-এর েখদমেত হুজুর (সাঃ)-এর ব্যাক্িতগত জীবন
সম্পর্েক  িকছু  বলার  জন্য  আরজ  করেলন।  জওয়ােব  মা  আেয়শা  (রাঃ)  তােদর  িজজ্েঞস  করেলন,  “েতামরা  িক  কুরআন  পড়  নাই?  রাসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর চিরত্র িছল জীবন্ত কুরআন।”
তাই আিম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রশংসায় আল্লাহ তা’আলা েযসব আয়াত বর্ণনা কেরেছন, তা এখােন তুেল ধরেত িকছুটা েচষ্টা

করলাম।
এ সম্পর্েক মহান আল্লাহ তা’আলা বেলন, “িনশ্চয়ই আপিন এক মহান চিরত্েরর অিধকারী।” -- (সূরা ক্বালাম-৪)

“েহ মুহাম্মদ! আিম েতামােক সমগ্র জগেতর জন্য রহমতস্বরূপ পািঠেয়িছ।” (আম্িবয়া-১০৭)
“আিম েতা েতামােক সমগ্র মানবজািতর প্রিত সুসংবাদদাতা ও সর্তককারীরূেপ প্েররণ কেরিছ, িকন্তু অিধকাংশ মানুষ তা উপলব্িধ কের

না।” (সূরা সাবা-২৮)
সূরা আল-ইমরােনর একশত ঊনষাটতম আয়ােত বেলন, “আল্লাহর দয়ায় তুিম তােদর প্রিত দয়ার্দ্র হেয়িছেল; যিদ তুিম কেঠারিচত্ত হেত তেব
তারা েতামার আশপাশ হেত সের পড়ত। সুতরাং তুিম তােদর ক্ষমা কেরা এবং তােদর জন্য ক্ষমা চাও এবং কােজকর্েম তােদর সােথ পরামর্শ

কেরা এবং তুিম েকােনা সংকল্প গ্রহণ করেল আল্লাহর প্রিত িনর্ভর করেব। িনশ্চয়ই আল্লাহ্ তা’আলা িনর্ভরশীলেদর ভােলাবােসন।”
এ  আয়ােত  কারীমায়  মহান  আল্লাহ  তা’আলা  তাঁর  প্িরয়  নবী  (সাঃ)-এর  প্রশংসা  কেরেছন  এজন্য  েয,  ‘ওহুেদর’  যুদ্েধ  কিতপয়  েলােকর
ত্রম্নিটর কারেণ প্িরয় নবী (সাঃ) যুদ্েধ জয়ী হেত পােরনিন এবং িতিন গুরুতরভােব আহত হেয়িছেলন। িকন্তু িতিন তােদর প্রিত েকােনা
প্রকার অেশাভ-আচরণ কেরনিন এবং িতিন তােদর প্রিত অসন্তুষ্টও হনিন। বরং িতিন তাঁর িনেজর শরীেরর ক্ষত-িবক্ষেতর কথাও আল্লাহর
রহমেত ভুেল িগেয়িছেলন এবং যারা ‘ওহুেদর’ যুদ্েধ ভুল কেরিছেলন, িতিন তােদর ক্ষমাও কেরিছেলন। এমনই িছেলা মহান আল্লাহর রহমেত

মহানবীর গুণাবলী।
প্িরয়  নবী  (সাঃ)-এর  প্রশংসায়  মহান  আল্লাহ  বেলন,  ‘েহ  নবী!  েতামােক  পািঠেয়িছ  সাক্ষীরূেপ,  সুসংবাদাতা  ও  সর্তককারীরূেপ  এবং
আল্লাহর আেদেশ তাঁর িদেক আহবানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূেপ। তুিম িবশ্ববাসীেদর সুসংবাদ দাও েয,  তােদর জন্য আল্লাহর িনকট
মহা অনুগ্রহ রেয়েছ। এবং তুিম অিবশ্বাসী ও কপটাচারীেদর কথা শুেনা না; ওেদর িনর্যাতন উেপক্ষা কেরা এবং আল্লাহর ওপর িনর্ভর কর;

কর্মিবদায়করূেপ আল্লাই যেথষ্ট।” (সূরা আহযাব-৪৫-৪৭)
“েহ মুহাম্মদ েঘাষণা কের দাও, ওেহ মানবজািত! আিম েতামােদর সকেলর প্রিত মহান আল্লাহর রাসূল।” (সূরা আরাফ-১৫৮)

“িতিন (আল্লাহ) িযিন তাঁর রাসূলেক পথিনর্েদশ ও সত্য ধর্মসহ পািঠেয়েছন, অপর সমস্ত ধর্েমর ওপর এেক (ইসলাম ধর্মেক) জয়যুক্ত করার
জন্েয।” (সূরা ফাতহ্-২৮)

“েহ নবী! েলাকেদর বেল দাও। েতামরা যিদ প্রকৃতই আল্লাহেক ভােলাবাস, তেব আমােক অনুসরণ কর, তাহেল আল্লাহ েতামােদর ভােলাবাসেবন



এবং েতামােদর গুণাহসমূহ মাফ কের েদেবন। িতিন বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” (সূরা আল-ইমরান-৩১)
মহান রাব্বুল আলামীন,  তাঁর নবী ও  রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)  সম্পর্েক পিবত্র কুরআেন েযমন ভােব প্রশংসা কেরেছন,  েতমিনভােব
মহান  আল্লাহ  তা’আলা  তাঁর  প্েরিমক  এবং  তাঁর  বান্দা  ও  রাসূল  হযরত  মুহাম্মদ  মুস্তফা  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়া  সাল্লােমর
মাধ্যেমও  িতিন  তাঁর  িনেজর  প্রশংসা  গ্রহণ  কেরেছন,  যা  সারা  কুরআেন  িবদ্যমান।  এখােন  েসইসব  প্রশংসার  িকছু  আয়াত  িববৃত  করেত

সেচষ্ট হলাম।
পিবত্র  কুরআেন  ইরশাদ  হচ্েছ-  “েহ  নবী!  আপিন  বেল  িদন,  আল্লাহ  ,  িতিন  এক।  আল্লাহ  িতিন  কােরা  মুখােপক্ষী  নন।  িতিন  কাউেক  জন্ম

েদনিন এবং িতিনও কােরা েথেক জন্ম েননিন। এবং তাঁর সমতুল্যও েকউই েনই।” (সূরা ইখলাস)
“িতিন আল্লাহ! িতিন ছাড়া আর েকােনা উপাস্য েনই (ইলাহ েনই)। িতিন িচরজীবী িচরস্থায়ী। তাঁেক তন্দ্রা বা িনদ্রা স্পর্শ কের না।

আকাশ ও পৃিথবীেত যা িকছু আেছ সমস্তই তাঁর।” (সূরা বাকারা-২৫৫)
“আপিন েঘাষণা কের িদন, িতিন এক ও একক ইলাহ।” (সূরা আল-আম-১৯)

“িতিন  আল্লাহ!  িতিন  ছাড়া  আর  েকােনা  ইলাহ  েনই  (উপাস্য  েনই)।  তাঁরই  জন্েয  সমস্ত  প্রশংসা  দুিনয়াও  আিখরােত।  শাসন  কতৃêত্ব  ও
সার্বেভৗমত্ব েকবলমাত্র তাঁরই। এবং েতামরা তাঁরই কােছ িফের যােব।” (সূরা কাছাছ-৭০)

“িতিন  আল্লাহ,  িতিন  ব্যতীত  েকােনা  উপাস্য  েনই;  িতিন  দৃশ্য  ও  অদৃশ্যেক  জােনন।  িতিন  দয়াময়,  পরম  দয়ালু।  িতিনই  আল্লাহ,  িতিন
ব্যতীত  েকােনা  উপাস্য  েনই।  িতিনই  একমাত্র  বাদশাহ,  িতিনই  পিবত্র,  িতিনই  শান্িতদাতা,  িনরাপত্তাদাতা,  রক্ষক,  পরাক্রান্ত,

প্রতাপাম্িবত,  মিহমাম্িবত;  ওরা  (মুশিরকরা)  যােক  অংশীদার  কের  আল্লাহ্  তা  হেত  পিবত্র।”  (সূরা  হাশর-২২-২৩)
মহানবী (সাঃ)-এর আহমদ ও মুহাম্মদ নােমর মধ্েযই তাঁর জীবেনর সর্েবাত্তম আদর্শ ও গুণাবলী িবদ্যমান। এ সম্পর্েক মহান আল্লাহ
বেলন, “েযমন আিম েতামােদর প্রিত েতামােদরই মধ্য হেত একজন রাসূল পািঠেয়িছ, েয েতামােদরেক আমার আয়াত পেড় শুনায় এবং েতামােদর
জীবন  পিরশুদ্ধ  কের  ও  উৎকর্িষত  কের,  েতামােদরেক  িকতাব  (কুরআন)  ও  িহকমেতর  িশক্ষা  েদয়  এবং  েযসব  কথা  েতামােদর  অজ্ঞাত,  তা

েতামােদরেক  জািনেয়  েদয়।”  (সূরা  বাকারা-১৫১)
“মহান আল্লাহ বেলন, “আল্লাহর রাসূেলর (মুহাম্মেদর) মধ্েয েতামােদর জন্য উত্তম আদর্শ রেয়েছ।” (সূরা আহ্যাব-২১)

মহনবী  (সাঃ)-এর  গুণাবলীর  বর্ণনা  একমাত্র  আল্লাহর  দ্বারাই  েশষ  হেত  পাের,  মানুেষর  দ্বারা  সম্ভব  নয়।  তেব  নবী  করীম  (সাঃ)-এর
িবিবগণই তাঁর গুেণর কথা সবেচেয় েবিশ জ্ঞাত িছেলন।

উম্মাহাতুল  েমািমনীনেদর  মধ্েয  হযরত  আেয়শা  (রাঃ)  এর  গুণাবলী  িবস্তািরত  বর্ণনা  দান  করেত  পােরনিন।  িতিন  বেলেছন,  কখনও  কাউেক
মন্দ বলার স্বভাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর িছল না। মন্েদর পিরবর্েত কখনও মন্দ ব্যবহার করেতন না বরং তা পিরত্যাগ অথবা ক্ষমা কের
িদেতন। (িতরিমযী ও শামােয়েল িতরিমযী) তাঁেক (রাসূলেক) দু’িট িবষেয়র েয েকােনা একিট গ্রহেনর ক্ষমতা েদয়া হেল যা সহজ হত তাই
গ্রহণ করেতন, অবশ্য তা যিদ েকােনা পাপ কার্য না হত। নতুবা তা েথেক দূের থাকেতন। কখনও িনেজর েকােনা ব্যাপাের কারও কাছ েথেক
েকােনা  প্রিতেশাধ  গ্রহণ  কেরনিন।  িকন্তু  যিদ  েকউ  আল্লাহর  আেদেশর  িবেরািধতা  করত  তাহেল  স্বয়ং  আল্লাহ  তার  প্রিতেশাধ  িনেতন।
অর্থাৎ,  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  আল্লাহরই  িনর্েদেশ  িতিন  তােদর  প্রিত  শাস্িতর  িবধান  করেতন।  িতিন  কখনও  িচহ্িনত  কের  েকােনা
মুলমানেক  অিভশাপ  েদনিন।  কখনও  েকােনা  দাস-দাসীেক,  েকােনা  নারী  এমনিক  পশুেকও  িনেজর  হােত  মারধর  কেরনিন।  কারও  েকােনা  আেবদন
কখনও প্রত্যাখ্যান কেরনিন। তেব তা যিদ নাজােয়য িকছু না হত। যখন ঘের প্রেবশ করেতন তখন সুন্দর হাস্েযাজ্জ্বল েচহারায় মুচিক
েহেস  েহেস  প্রেবশ  করেতন।  বন্ধুজেনর  মধ্েয  কখনও  পা  ছিড়েয়  বসেতন  না  ।  কথা-বার্তা  ধীের  ধীের  এমনভােব  বলেতন  েয,  যিদ  েকউ  মেন
রাখেত চাইত তেব সহেজই তা করেত পারত। (সহীহ বুখারী, মুসিলম ও আবু দাউদ) আল্লাহুম্মা ছাল্িল আলা মুহাম্মািদঁও ওয়া আলা আিলহী
ওয়া আস্হািবহী ওয়া আহ্িলবাইিতহী-আজমাঈন।। েহ আল্লাহ! প্িরয় নবী (সাঃ)-এর আদর্শ রক্ষার তওিফক দান করুন।(ৈদিনক ইত্েতফাক, ২১

(মার্চ ২০০৮


